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সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০১৬-এর সভায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যোগ্য অফিসারদের পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করা হবে বলে এই সভাটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। আমি আশা করি, বরাবরের মতই পদোন্নতির ক্ষেত্রে আপনারা সততা, ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচারের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। 
১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে, বিজয়কে অর্থবহ করার লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। 
জাতির পিতা স্বাধীনতার পর অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড থেকে সেনাবাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাজসরঞ্জাম। 
সেনাবাহিনীর প্রতি অবিচল আস্থা, গভীর বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসা, তাঁদের দেশ প্রেম ও পেশাদারিত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের সন্তানকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন।
জাতির পিতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কালে অব্যাহত ছিল এবং আছে। আওয়ামী লীগের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পদাতিক কোরের উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
এছাড়া চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, রসদ ভাতা বৃদ্ধি, টিফিন ভাতা প্রবর্তন, সৈনিকদের জন্য দুপুরে রুটির পরিবর্তে ভাত প্রবর্তন, বহুতল অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার নিয়োগসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
বর্তমান সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন পদাতিক ডিভিশন ও ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরের আধুনিকায়নের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়। 
জাতির পিতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে বিশ্বমানের একটি সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। 
এছাড়াও স্বল্প খরচে জাতিসংঘ মিশন এলাকায় সরাসরি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল পদবীর জন্য ডিজিটাল পে-সিস্টেম চালু করা, রেশন স্কেল বৃদ্ধি করা, সেনাপল্লী আবাসন ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মরত সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে বহুতল ভবন নির্মাণসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। 
সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এছাড়া অসচ্ছল অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের আবাসনের জন্য Old Home প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা এই সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,
উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফোর্সেস গোল-২০৩০-এর আলোকে সেনাবাহিনীর জন্য গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে হবে। সেনাবাহিনীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদেশী প্রযুক্তির পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তি সংযোজন করেছি। বর্তমানে এই কারখানার উৎপাদিত গোলাবারুদ সেনাবাহিনী ছাড়াও নৌ ও বিমান বাহিনী, বিজিবি, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীকে প্রদান করা হচ্ছে। 
সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি নতুন পদাতিক ডিভিশন গঠন করেছি এবং পর্যায়ক্রমে এসব ডিভিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
পদ্মা সেতুর আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। আমি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ‘পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প' এ পরামর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছি। 
আমাদের সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে রিয়েল এষ্টেট মাস্টার প্লান প্রণয়নপূর্বক ফোর্সেস গোল-২০৩০-এর আলোকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। মিঠামইনে একটি রিভারাইন ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু হয়েছে। এছাড়াও এ বছরের মধ্যেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লেবুখালি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠালাভ করবে বলে আমি আশাবাদী। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষে ব্রিগেড পর্যায়ে স্পেশাল ফোর্স গঠনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।
প্রিয় সূধী,
বান্দরবানের রুমাতে পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাস স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যেই নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এদিকে কক্সবাজার রামুতে সেনানিবাস স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। নবগঠিত কম্পোজিট ব্রিগেডের আবাসনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর উভয়পার্শ্বে সেনানিবাস গড়ার কাজ চলমান রয়েছে। 
বর্তমানে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বের মোট ১১টি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশ শীর্ষ সেনা সদস্য প্রেরণকারী দেশ। যা পুরো জাতির জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনছে। আমাদের সৈনিকদের শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও কর্তব্যবোধে দৃঢ় মনোভাব বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। 
দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এই কার্যক্রম জনগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। 
দেশের যে কোন সঙ্কটময় মুহুর্তে সেনাবাহিনী সর্বদা পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। গত ১লা জুলাই ২০১৬ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় ১৩ জন দেশী-বিদেশী নাগরিককে জিম্মিদশা হতে জীবিত উদ্ধার করে। দক্ষ পরিকল্পনায় মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যেই এ অভিযান সম্পন্ন করায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
দেশ গঠনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডও সেনাবাহিনীর স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ দেশবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভার এবং ওভারপাসের কাজসহ বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। 
বাংলাদেশের একমাত্র বার্ন ইউনিট ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ সেনাবাহিনীকে অর্পণ করা হয়েছে। 
বর্তমান সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। ‘কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ’ এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে এবং একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 
জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এছাড়া প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।
সুধিমন্ডলী,
সেনাবাহিনীর চিকিৎসাসেবা আধুনিকায়নের জন্যে ঢাকা সিএমএইচ’কে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। আর্মড ফোর্সেস  মেডিকেল কলেজের আদলে বিভিন্ন সেনানিবাসে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম চালু হয়েছে। কয়েকটি ডেন্টাল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটউট স্থাপনের পরিকল্পনাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেনানিবাসে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ও ‘আর্মি স্কুল অব বিজনেস এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ গঠন করা হয়েছে।
আমি জেনে খুশি হয়েছি, সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মহিলা সৈনিক ইতোমধ্যে তাঁদের প্রশিক্ষণ সফলতার সঙ্গে শেষ করে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহিলা অফিসারগণের মধ্যে অনেকেই স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারী সৈনিকের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশ এই চাহিদা পূরনে সক্ষম হয়ে উঠছে। 
বর্তমান সরকারের আমলে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই সেনাবাহিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। 
আমি খুবই আনন্দিত যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য  TRACE (Tabulated Record and Comparative Evaluation) এর মত একটি আধুনিক পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়। যা পেশাগত দক্ষতার বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক মূল্যায়ণ প্রকাশ করে। এর সঙ্গে আপনাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ বিচার বিশেস্নষণের মাধ্যমে আপনারা যোগ্য ব্যক্তিকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করছেন। পদোন্নতি প্রদানের সময় আপনাদের কতিপয় বিষয় বিশেষ বিবেচনায় নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি:
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস : আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের সবাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত মৌলিক এবং মুখ্য বিষয়। আপনাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় তাঁদেরই হাতে যাঁরা দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী।
নেতৃত্ব : যে সব অফিসার সামরিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন- পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে।
পেশাগত দক্ষতা : পদোন্নতির ক্ষেত্রে উন্নত পেশাগত মান ও যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসারদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। 
মাঠের তৎপরতা বিচার্য : কেবল একাডেমিক ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ হলে হবে না। মাঠে কর্মতৎপরতায় কর্মকৌশলী, ত্বরিত এবং দক্ষ হতে হবে।
শৃঙ্খলা : পদোন্নতির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার বিষয়টি অন্য কোন গুণাবলীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ চলবে না।
সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য : সামরিক বাহিনীর একজন নেতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণাবলী হচ্ছে সততা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য। নৈতিক মনোবল এবং সৎ গুণাবলীসম্পন্ন অফিসার অবশ্যই উচ্চতর পদোন্নতির দাবিদার। 
নিযুক্তিগত উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা : একজন অফিসার কেবল একটি পদ বা নিযুক্তির জন্যই যোগ্য না হয়ে বরং বিভিন্ন প্রকার নিযুক্তি যেমন- কমান্ড, স্টাফ, প্রশিক্ষকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তির জন্য উপযুক্ত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের শিক্ষা, মনোভাব, সামাজিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষা করেই পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। মনে রাখবেন, 'Selecting right person for right appointment' হচ্ছে অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সোপান।
একটি দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত করতে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যাঁরা সুশিক্ষিত, কর্মক্ষম, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী এমন যোগ্য অফিসারদের কাছে নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। আপনাদেরকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে।
আমরা সব ধরনের আর্থ-সামজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.০৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২২.৪ শতাংশে নেমেছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। গত ৭ বছরে আমরা বাজেটের পরিমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি করেছি। সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। 
২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা সকলে মিলে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করব, ইনশাআল্লাহ।
দেশে কর্মরত সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে, আপনারা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন- এ আশা করে সেনাপ্রধানকে সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০১৬ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি। আমি নির্বাচনী পর্ষদ ২০১৬ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।
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